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সূরা িহজর; আয়াত ১২-২০

: সূরা িহজেরর ১২ ও ১৩ নম্বর আয়ােত মহান আল্লাহ বেলেছন

لِنَ ()13 َةُ الأْونَ (12) لاَ يُؤْمِنُونَ بهِِ وَقَدْ خَلَتْ سُنِِكَذَلكَِ نسَْلُكُهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرم

(এভােব আমরা অপরাধীেদর অন্তের কুরআন সঞ্চার কির।” (১৫:১২"

(িকন্তু ওরা কুরআেনর প্রিত িবশ্বাস স্থাপন করেব না এবং অতীেত পূর্ববর্তীগেণর আচরণও এরূপ িছল।"(১৫:১৩“

আেগর  পর্েব  পিবত্র  কুরআন  নািযল  সম্পর্েক  আেলাচনা  করা  হেয়েছ।  েযখােন  কুরআেনর  আয়াতেক  িযকেরর  সঙ্েগ  তুলনা
করা হেয়েছ। এই আয়ােত বলা হচ্েছ,  অতীেতর জািতগুেলার অেনেক আল্লাহর বাণী শুেন উপলব্িধ করেলও তােত িবশ্বাস
স্থাপন  কেরিন।  পিবত্র  কুরআেনর  ক্েষত্েরও  একই  কথা  প্রেযাজ্য।  বহু  মানুষ  এই  মহাগ্রন্েথর  বাণী  শুেন  এর
সত্যতা সম্পর্েক িনশ্িচত হওয়ার পরও তা গ্রহণ করেত অস্বীকৃিত জানাচ্েছ। এই দুই আয়ােত দু'িট  ঐিতহ্েযর কথা
তুেল  ধরা  হেয়েছ।  একিট  হচ্েছ  মহান  আল্লাহ  িনজ  দািয়ত্েব  সকল  মানুেষর  কােছ  সত্যবাণী  েপৗেছ  েদন  যােত  েকান
কােফর  িকয়ামত  বা  েশষ  িবচােরর  িদন  বলেত  না  পাের  েয,  আমরা  আল্লাহর  কথা  শুিনিন।  দ্িবতীয়তঃ  সত্য  যত  স্পষ্টই
েহাক  না  েকন  অপরাধী  ও  অিবশ্বাসী  কােফররা  তা  গ্রহণ  কের  না।  ইিতহােসর  দীর্ঘ  পিরক্রমায়  এ  ধরেনর  মানুষ  িছল,
বর্তমােন  আেছ  এবং  ভিবষ্যেতও  থাকেব।  অপরাধ  করেত  করেত  এসব  মানুেষর  অন্তর  এতটা  কলুিষত  হেয়  যায়  েয,  সত্য

উপলব্িধ  করেলও  তা  গ্রহণ  করার  মেতা  ক্ষমতা  আর  তার  থােক  না।

-এই সূরার ১৪ ও ১৫ নম্বর আয়ােত বলা হেয়েছ

مَاءِ فَظَلوا فِيهِ يَعْرجُُونَ (14) لَقَالُوا إنِمَا سُكرتَْ أبَْصَارنُاَ بَلْ نحَْنُ قَوْمٌ مَسْحُوروُنَ ()15 هِمْ بَابًا مِنَ السَْوَلَوْ فَتحَْنَا عَل

(যিদ ওেদর জন্য আকােশর একিট দ্বার খুেল েদই এবং ওরা তােত আেরাহণ কের।”(১৫:১৪"

(তবুও ওরা বলেব : আমােদর দৃষ্িট েমাহািবষ্ট হেয়েছ, নতুবা আমােদর জাদু করা হেয়েছ।" (১৫:১৫“

সূরা িহজেরর শুরুেত বলা হেয়েছ,  অিবশ্বাসী কােফররা িবশ্বনবী (সা.)'র  কােছ দািব কেরিছল,  িতিন েযন তাঁর কােছ
েফেরশতা আসার িবষয়িটেক কােফরেদর েদখান। এই আয়ােত বলা হচ্েছ, মহান আল্লাহ যিদ আসমােনর দরজাগুেলা খুেল েদন
এবং েফেরশতােদর বসবােসর স্থানেক তারা স্বচক্েষ প্রত্যক্ষও কের, তবুও তারা ঈমান আনেব না। কারণ, েসক্েষত্ের
তারা বলেব তােদর েচাখেক জাদুমন্ত্েরর মাধ্যেম েধাঁকা েদয়া হেয়েছ। তারা বলেব, তারা যা েদখেছ তা অলীক কল্পনা

ছাড়া আর িকছু নয়।



-এই দুই আয়ােতর িশক্ষণীয় িবষয়গুেলা হচ্েছ

এক.  সত্য  গ্রহণ  করার  জন্য  তা  জানা  ও  উপলব্িধ  কেরই  যেথষ্ট  নয়।  কারণ,  েগায়ার্তুিম  ও  হঠকািরতার  কারেণ  বহু
মানুষ আল্লাহর প্রিত ঈমান আেনিন।

দুই. েয সত্যেক গ্রহণ না করার িসদ্ধান্ত িনেয়েছ,  তার সামেন সবেচেয় বড় েমােজযা বা অেলৗিকক ঘটনা তুেল ধরা
হেলও েস তােক জাদুমন্ত্র বেল উিড়েয় েদেব।

– সূরা িহজেরর ১৬ েথেক ১৮ নম্বর আয়ােত আল্লাহ রব্বুল আলািমন বেলেছন

مْعَ مَنِ اسْترَقََ الس ِشَيْطَانٍ رجَِيمٍ (17) إلا نَ (16) وَحَفِظْنَاهَا مِنْ كُلِاظِراهَا للِننمَاءِ بُروُجًا وَزَي وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي الس
فَأتَْبَعَهُ شِهَابٌ مُبِنٌ ()18

(িনশ্চয়ই আমরা আকােশ রািশচক্র সৃষ্িট কেরিছ এবং দর্শকেদর জন্য তােক কেরিছ সুেশািভত।” (১৫:১৬"

(আমরা প্রত্েযক িবতািড়ত শয়তান েথেক আকাশেক িনরাপদ কের িদেয়িছ।” (১৫:১৭“

(আর েকউ চুির কের আকােশর সংবাদ জানােত চাইেল প্রদীপ্ত উল্কািপণ্ড তার পশ্চাদ্ধাবন কের।" (১৫:১৮“

আেগর আয়াতগুেলােত বলা হেয়েছ, কােফর ও িবরুদ্ধবাদীেদর আকােশর দরজা খুেল িদেয় েফেরশতােদর কথাবার্তা েশানার
সুেযাগ  িদেলও  তারা  ঈমান  আনেতা  না।  এই  িতন  আয়ােত  বলা  হচ্েছ,  অবশ্য  েফেরশতােদর  রাজ্েয  প্রেবশ  করা  এত  সহজ
ব্যাপার নয়। কারণ, শয়তান েসখােন িগেয় অদৃশ্য খবর সংগ্রহ করার েচষ্টা করেলও আল্লাহ েস অনুমিত তােক েদনিন।
শয়তান  আল্লাহর  ক্েরােধর  িশকার  হয়  এবং  জ্বলন্ত  উল্কািপণ্েডর  আঘােত  আকাশ  েথেক  দূের  িনক্িষপ্ত  হয়।  মহান
আল্লাহ আকাশেক অেনক সুন্দর ও সুষমামণ্িডত কের সৃষ্িট কেরেছন। িবেশষ কের প্রিতিট দর্শেকর েচােখ রােতর আকাশ

অত্যন্ত মেনামুগ্ধকর িহেসেব িবেবিচত হয় যা অদ্িবতীয় পালনকর্তার অসংখ্য করুণার অন্যতম িনদর্শন।

-এই িতন আয়ােতর িশক্ষণীয় িদকগুেলা হচ্েছ

প্রথমতঃ  মহাকােশর  অসংখ্য  গ্রহ  নক্ষত্র  এবং  িনর্িদষ্ট  কক্ষপেথ  তােদর  ঘুর্ণন  আল্লাহর  একত্ববােদর  অন্যতম
িনদর্শন।

দ্িবতীয়তঃ কুচক্ির েকান ব্যক্িত জাতীয় স্বার্থ সংশ্িলষ্ট িবষেয় আিড়পাতার েচষ্টা করেল তার িবরুদ্েধ কেঠার
পদক্েষপ িনেত হেব এবং দৃষ্টান্তমূলক শাস্িত িদেত হেব, যােত সমাজ ও রাষ্ট্র গুপ্তচরবৃত্িতর ভয়াল েছাবল েথেক

মুক্ত থাকেত পাের।

-এই সূরার ১৯ ও ২০ নম্বর বলা হেয়েছ

وَالأْرَْضَ مَدَدْناَهَا وَألَْقَيْنَا فِهَا روََاسِيَ وَأنَْبَْنَا فِهَا مِنْ كُل شَيْءٍ مَوْزوُنٍ (19) وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِهَا مَعَايشَِ وَمَنْ لَسْتمُْ
لَهُ برِاَزقِِنَ ()20



পৃিথবীেক আমরা িবস্তৃত কেরিছ ও তােত পর্বতমালা সৃষ্িট কেরিছ এবং পৃিথবীেত প্রত্েযক বস্তু সুপিরিমতভােব“
(উৎপন্ন কেরিছ।” (১৫:১৯

(তােত েতামােদর এবং েতামরা যােদর জীিবকাদাতা নও তােদর প্রত্েযেকর জন্য জীিবকার ব্যবস্থা কেরিছ।" (১৫:২০“

সৃষ্িটকর্তা  মহান  আল্লাহর  অপিরসীম  ক্ষমতা  বর্ণনার  পর  এই  আয়ােত  মানুেষর  জন্য  আল্লাহর  অসংখ্য  করুণা  ও
েনয়ামেতর  কথা  উল্েলখ  করা  হেয়েছ।  বলা  হেয়েছ,  পাহাড়পর্বত  েথেক  শুরু  কের  িবশাল  প্রান্তর,  মরুভূিম  ও  সাগর-
মহাসাগরসহ পৃিথবীর সমস্ত িকছু সুিনর্িদষ্ট লক্ষ্য ও অিত সূক্ষ্ম পিরকল্পনার িভত্িতেত সৃষ্িট করা হেয়েছ।
ৈদবক্রেম বা েকানরকম িচন্তা-ভাবনা ছাড়া এগুেলা সৃষ্িট করা হয়িন। আল্লাহ তার বান্দােদর উদ্েদশ্েয বলেছন,
েতামােদর জীবেনর চািহদাগুেলা পূরেণর লক্ষ্েয এসব সৃষ্িট করা হেয়েছ। অবশ্য েতামরা ছাড়াও ভূপৃষ্েঠ আেরা

অেনক প্রাণী ও জীবজন্তু রেয়েছ যােদর প্রত্েযেকর আহার ও অন্যান্য চািহদাও আিম িমিটেয় থািক।

এই দুই আয়াত েথেক েবাঝা যায়, ভূপৃষ্ঠ েথেক উদ্িভেদর চারা গিজেয় ওঠা আল্লাহর অন্যতম মহান করুণা। উদ্িভেদর
অংকুেরাদগম  না  হেল  এই  মািটর  েকান  মূল্যই  থাকেতা  না।  এছাড়া  অফুরন্ত  দয়ার  আধার  আল্লাহ  মানুষ  ও  অন্য  সকল
সৃষ্িটর ভরণেপাষেণর জন্য যা িকছু প্রেয়াজন তা প্রকৃিতেত িদেয় েরেখেছন। যিদ েকাথাও েকান অন্যথা েচােখ পেড়,

তা মানুেষর ত্রুিটপূর্ণ পিরকল্পনা প্রণয়েনর কারেণ হয়।


